
সুখ এবং দুঃখ এ দুেটাই আল্লাহর পরীক্ষা
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পিবত্র েকারআেনর সূরা হুেদর ৯ ও ১০ নং আয়ােত মহান আল্লাহ রাব্ববুল আলািমন বেলেছন,

هُ لَيَقُولَنْ اءَ مَسهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أذََقْنَاهُ نعَْمَاءَ بَعْدَ ضَرِنزَعَْنَاهَا مِنْهُ إن ُا رحَْمَةً ثمنْسَانَ مِن وَلَئِنْ أذََقْنَا الإِْ
يئَاتُ عَني إنِهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ذَهَبَ الس

‍‍"যিদ  আিম  মানুষেক  আমার  িনকট  হেত  অনুগ্রেহর  আস্বাদ  করাই  এবং  পের  তা  হেত  তােক  বঞ্িচত  কির  তখন  েস  হতাশ  ও
অকৃতজ্ঞ হয়। দুঃখ-ৈদন্য স্পর্শ করার পর যিদ আিম তােক অনুগ্রেহর আস্বাদ করাই তখন েস বেল থােক আমার িবপদ েকেট
েগেছ, আর েস উৎফুল্ল ও অহংকারী হেয় উেঠ।"

এই আয়ােত মানুেষর মন-মানিসকতার বাস্তব িচত্র ফুেট উেঠেছ। মানুষ সাধারণত সুখ ও স্বাচ্ছন্েদর মধ্েয অেনকটা
উদ্ধত ও েবপেরায়া হেয় উেঠ। তখন মানুষ ভুেল যায় এই সুখ-শান্িত স্থায়ী নাও হেত পাের এবং েয েকান সময়, েয েকান
উপােয় এর উল্েটা পিরণিত জীবনেক দুর্িবসহ কের তুলেত পাের। অপরিদেক দুঃখ ও দুর্দশায় িনপিতত হেল মানুষ অৈধর্য
ও হতাশ হেয় পেড়। এ দুেটাই আল্লাহর পরীক্ষা।

এই দুই পিরস্িথিতেত মহান আল্লাহ মানুষেক পরীক্ষা কের থােকন। তাই সুখ-শান্িত আল্লাহর সন্তুষ্িট আর দুঃখ-
দুর্দশা আল্লাহর েরাষ ও অসন্তুষ্িটর ফল সব ক্েষত্ের এমন মেন করা িঠক নয়। এছাড়া এই আয়ােত পার্িথব জগেতর
একিট  ৈবিশষ্ট্য  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  অর্থাৎ  সুখ-শান্িত  এবং  দুঃখ-দুর্দশা  েকানিটই  স্থায়ী  নয়।  আজেকর  সুখ
ক্ষিনেকর  মধ্েয  দুঃেখ  পিরণত  হেত  পাের,  আবার  েকান  দুঃখী  মানুেষর  জীবন  সুেখ  ভরপুর  হেয়  উঠেত  পাের।  কােজই
জীবেনর িচত্র সব সময় দুই ধরেনর। কখেনা প্রকৃিতর পক্েষ, কখেনা িবপক্েষ অবতীর্ণ হয়। তাই ইসলােমর উপেদশ হচ্েছ
সুখ ও সমৃদ্িধ েযন কাউেক উদ্ধত অহংকারী না বািনেয় েফেল েস িদেক অত্যন্ত সতর্ক থাকেত হেব। আবার িবপদ আপেদর
সময় ৈধর্য ধারণ করেত হেব। কারণ মহান সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ দু’ভােবই মানুষেক পরীক্ষা কের থােকন।

ৈধর্য সম্পর্েক আল্লাহ তাআলা পিবত্র েকারআেনর একই সূরার অন্য এক আয়ােত বেলেছন,

الحَِاتِ أوُلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ وَأجَْرٌ كَبِرٌ نَ صَبَروُا وَعَمِلُوا الصِذال ِإلا

"িকন্তু যারা ৈধর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ন তােদরই জন্য আেছ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা হুদ,আয়াত নং- ১১)

 

প্রকৃতপক্েষ  যারা  ৈধর্যশীল  তারাই  েসৗভাগ্য  লাভ  করেত  সক্ষম  হয়,  যারা  গর্ব-অহংকাের  উন্মত্ত  িকংবা  যারা
হতাশায় িনমজ্িজত তােদর অর্জন অত্যন্ত নগণ্য। তেব এই ৈধর্য ও সংযম হেত হেব ঈমানী িশক্ষার আেলােক। আল্লাহর
প্রিত অগাধ ও অকৃত্িরম িবশ্বােসর মাধ্যেম েয ঈমান অর্িজত হয় তাই ফল বেয় আেন। তা না হেল অনর্থক ৈধর্য বেয়



আনেত  পাের  দুর্েভাগ  ও  দুর্িবসহ  এক  জীবন।  পিবত্র  কুরআেনর  সব  জায়গায়  ঈমান  ও  সৎকর্ম  পাশাপািশ  এেসেছ।  সব
জায়গায় েদখা যােব ঈমান গ্রহেণর পর আমােল সািলহাত বা সৎকর্েমর কথা বলা হেয়েছ। শুধু এই একিট স্থােনই সাবর ও
আমােল সািলহাতেক অর্থাৎ ৈধর্য্েযর পাশাপািশ সৎকর্েমর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এেত েবাঝা যায়,  ঈমানী শক্িত
ছাড়া ৈধর্যশীলেদর স্তের উপনীত হওয়া যায় না। ঈমান িনর্ভর ৈধর্য অত্যন্ত মেনারম ও আনন্দদায়ক। কারণ এর েপছেন
রেয়েছ  ঐশী  পুরস্কােরর  প্রিতশ্রুিত।  একজন  ঈমানদার  মুসলমােনর  ৈবিশষ্ট্য  হচ্েছ,  িতিন  েয  েকান  পিরস্িথিতেত
ৈধর্যশীল হেবন এবং সৎকােজ িনেজেক িনেয়ািজত করেবন।

পিরেশেষ আমরা বলেত পাির েয,  মানুেষর দূরদর্শীতা ও  ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত সীিমত। ফেল সামান্য আঘােতই মানুষ
আল্লাহর অফুরন্ত েনয়ামেতর ব্যাপাের িনরাশ হেয় পেড়। এটা মেন রাখেত হেব েয, সুখ-সমৃদ্িধ এবং েনয়ামত হচ্েছ
আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার ফল। এটা মানুেষর অিধকার নয়। মহান আল্লাহ িবেশষ মর্যাদা ও ৈবিশষ্ট্েযর মানুষেক এই
অনুগ্রহ দান কের থােকন। কােজই আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ লাভ করার পর এ জন্য িবেশষভােব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা
উিচত।

 


